
শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিসে
দেহলভী রহ. - এর ঐতিহাসিক
ফতোয়া: ভারত ‘দারুল হরব’

১৮০৩ সাল। ইংরেজরা বিজয়ের বেশে দিল্লীতে
প্রবেশ করল। প্রবেশ করেই দিল্লীর সম্রাট
শাহ  আলমের  কাছ  থেকে  জোরপূর্বক  এই
চুক্তিতে  স্বাক্ষর  আদায়  করে  নিলো  যে,
‘সৃষ্টি  আল্লাহর,  সাম্রাজ্য  সম্রাট
বাহাদুরের;  কিন্তু আইন-কানুন চলবে বৃটিশ
কোম্পানীর’

এই চুক্তি দ্বারা ভারতবর্ষ থেকে ইসলামী
আইন-কানুনের  যবনিকা  শুরু  হলো,  আর
মানবরচিত কুফরি আইনের আগ্রাসন শুরু হলো।

ব্যস,  তখনকার  শ্রেষ্ঠ  আলেম  শাহ  আব্দুল
আযীয  মুহাদ্দিসে  দেহলভী  রহ.  ভারতকে
‘দারুল  হরব’  বলে  ফতোয়া  জারী  করলেন।
ফতোয়াটি  ফারসি  ভাষায়  রচিত  হয়েছিল।
ফতোয়াটির  ১৭  নম্বর  পৃষ্ঠার  উর্দু  থেকে
বঙ্গানুবাদ দেওয়া হলো।

‘এই  শহরে  ইমামুল  মুসলিমীনের  আদেশ  মোটেও
প্রয়োগ হচ্ছে না,  অথচ খৃষ্টান অফিসারদের
নির্দেশাবলী  বিনা-বাঁধায়  বাস্তবায়ন
হচ্ছে।  কুফরের  আইন  চলার  অর্থ  এই  যে,
রাষ্ট্র  পরিচালনা,  প্রজাদের  নিয়ম-কানুন,
খেরাজ,  উশর,  ব্যবসার  পণ্য,  চোর-ডাকাতদের
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থেকে  রক্ষাণাবেক্ষণের  নিয়ম-কানুন,
মামলাসমুহের  রায়  এবং  অপরাধীদের  শাস্তি
বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কাফেরই শাসনকর্তা
হিসেবে নির্ধারিত হয়ে গেলো।

এখানে যদিও তারা কিছু ইসলামী আহকাম যেমন-
জুমআ,  দুই  ঈদের  আযান  এবং  গাভী  কুরবানীর
ক্ষেত্রে  (আপাতত)  কোনো বাঁধা দিচ্ছে না,
কিন্তু  এই  বিষয়সমুহের  গোঁড়ার  মূলনীতি
(অর্থাৎ  দীনি  স্বাধীনতা  এবং  ইসলামি
নিদর্শনসমুহের মূল্যায়ন)  তাদের দৃষ্টিতে
প্রকৃতপক্ষে  অহেতুক  এবং
অবান্তর।’(উলামায়ে হিন্দ কা শানদার মাযী,
২/৮৬, থেকে তেহরীকে আযাদী / মুফতি সায়্যিদ
সালমান মনসুরপুরি, ১৮-১৯)

এই  ফতোয়ার  পর  শুরু  হলো  ইংরেজবিরোধী
জিহাদ।  একে  একে  ঘটে  গেলো  বালাকোট,
শামেলীর  ইমারাহ  ইসলামিয়্যাহ  এবং  রেশমী
রুমাল  আন্দোলন।  যদি  আমরা  ঐতিহাসিক  এই
ফতোয়ার  উপর  একটু  দৃষ্টি  বুলাই  তাহলে
কয়েকটি প্রশ্নের জবাব পেয়ে যাবো।

১.  ১৮৫৭  সাল  পর্যন্ত  দিল্লীতে  মুসলিম
মোঘল সম্রাটরা ছিলেন তাহলে কেনো এই ফতোয়া
?

২.  দেশের শাসক যদি মুসলিম নামধারী তাগুত
হয় আর আইন-কানুন যদি ব্রিটিশের হয় তাহলে
কি তার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরা বৈধ ?
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৩.  ইসলাম কি শুধু সালাত-সিয়াম এবং জুমআ ও
দুই  ঈদের  মধ্যে  সীমাবদ্ধ  ?  যদি  এসব
প্রশ্নের  উত্তর  থেকে  প্রতীয়মান  হয়  যে,
জিহাদ ফরযে আইন,  তাহলে কেনো বর্তমানে এই
দেশে চূড়ান্ত জিহাদের ডাক দেওয়া হচ্ছে না
?

যখন আমরা জিহাদের কথা বলি,  তখন কিছু ভাই
বলেন,  তাহলে কেনো তোমরা বসে আছো?  ময়দানে
নেমে  আস?  আমরা  তাদেরকে  বলি,  ভাই,  একবার
কোনো  এক  পুলিশকে  জিজ্ঞেস  করো  যে,  তাকে
পুলিশ হতে কতদিন লেগেছে? অথচ এরাতো পুর্ণ
সামরিক বাহিনীই নয়?  জিহাদ তো পিকেটিং নয়
যে  কয়েকটি  ইট-পাটকেল  আর  হাতবোমা  ছেড়ে
দিলেই আদায় হয়ে যাবে ?

এবার তাহলে জিজ্ঞেস করো,   ও সেনাবাহিনীকে‌
প্রস্তুত  হতে  কতদিন  লেগেছে?  এবার  আসুন,
অতীতে  ফিরে  যাই।  দেখুন,  নবীজী  সা.  যখন
মক্কা  থেকে  মদীনার  পথে  ‘গারে  সাউর’  যখন
ছেড়ে  বের  হলেন,  তখন  কিন্তু  জিহাদ  তথা
কিতালের প্রথম আয়াত নাজিল হয়েছে। তাহলে
কেনো  নবীজী  সা.  মদীনার  পথ  ত্যাগ  করে
মক্কায় গিয়ে জিহাদ করলেন না?

১৮০৩  সালে  শাহ  আব্দুল  আযীয  মুহাদ্দিসে
দেহলভী  রাহ.  ভারতকে  ‘দারুল  হারব’  বলে
ফতোয়া দিয়েছিলেন এবং আপন ছাত্র সায়্যিদ
আহমদ  শহীদ  বেরেলভী  রহ.  কে  ময়দানে
পাঠিয়েছিলেন জিহাদ করার উদ্দেশ্যে । অথচ

[3]



এই সায়্যিদ আহমদ শহীদ রহ.  ১৮২৬ সালে গিয়ে
প্রথম অভিযান পরিচালনা করলেন।

এতো  পরে  কেনো  ?  তাহলে  এতো  বছর  তিনি  কী
করেছিলেন  ?  ‘উলামায়ে  হিন্দ  কা  শানদার
মাযী’  গ্রন্থটি  পড়ে  দেখুন,  দেখবেন,  তিনি
প্রথমে  বিভিন্ন  এলাকায়  গিয়ে  জিহাদের
দাওয়াত  দিয়েছিলেন,  এরপর  মুজাহিদদেরকে
প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন; তারপর না ১৮২৬ সালে
প্রথম  আক্রমণ  করলেন।  এরপরই  না  তিনি
সোয়াত-মালাকান্ডে  ইমারাতে  ইসলামিয়্যাহ
প্রতিষ্ঠা করলেন।

উনারা যে ধারাবাহিকতায় ময়দানে এসেছিলেন।
আমরা সে ধারাবাহিকতায় আসবো। আমাদের দেশে
তো  অতীতের  লোকদের  মতো  কেউ  শৈশব  থেকে
অস্ত্র পরিচালনা এবং অশ্বচালনা শিখেনা।
আর  এই  ধারাবাহিকতাকে  শায়খ  আব্দুল্লাহ
আযযাম রাহ. চার ভাগে ভাগ করেছেন:

১. দাওয়াত 

২. ইদাদ (প্রস্তুতি) 

৩.  রিবাত-  প্রাথমিক  হামলা  (নিরাপদ  ভূমি
প্রতিরক্ষা) 

৪.  কিত্বাল-  একটি অঞ্চল দখল করে চূড়ান্ত
যুদ্ধ

অন্যথায়  শেকড়  মজবুত  না  করে  শুধু  বোমা
ফাটিয়ে  শিখড়ে  পৌঁছা  যাবে  না।  যারা  এই
বৈশ্বিক জিহাদের কাণ্ডারী তাদের কৌশলের
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উপর  আস্থা  রাখুন,  তাদের  সাথী  হোন
ইনশাআল্লাহ !

আর  দুআ  করুন,  যাতে  আল্লাহ  তাআলা  সবাইকে
অতিশীঘ্রই  এই  কাফেলার  সাথে  শরিক  হওয়ার
তাওফিক দিন। আমিন।

***
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